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হযরত জয়নাব (সা.) র শুভ জন্মবার্িষকী উপলক্েষ আপনােদর সবার প্রিত রইল অেনক অেনক অিভনন্দন। এমন এক মিহয়সী
রমণী  িছেলন  িতিন,যাঁর  সম্মান-মর্যাদা  আর  সাহসী  ভূিমকার  ঐশ্বর্েয  ইসলােমর  ইিতহােসর  পাতা  স্বর্েণাজ্জ্বল

হেয় আেছ।
 

হযরত জয়নাব (সা.) ষষ্ঠ িহজরীর ৫ই জমািদউল আউয়াল  জন্মগ্রহণ কেরন। িতিন িছেলন হযরত আলী (আ.) এবং হযরত ফােতমা
(সা.) এর তৃতীয় সন্তান। তাঁর জন্েমর সময় নবীজী সফের িছেলন। তাই তাঁর মা ফােতমা (সা.) আলী (আ.) েক েমেয়র জন্েয
একটা ভােলা নাম িদেত বলেলন। িকন্তু হযরত আলী (আ.)  এটা নবীজীর জন্েয েরেখ িদেলন এবং নবীজীর সফর েথেক েফরা
পর্যন্ত অেপক্ষা করেত বলেলন। নবীজী যখন সফর েথেক িফের এেলন তখন এই কন্যার জন্েমর সংবােদ খুিশ হেয় বলেলন:
"আল্লাহ রাব্বুল আলািমন বেলন,এই কন্যার নাম রােখা জয়নাব অর্থাৎ বাবার অলংকার। রাসূেল েখাদা (সা.) জয়নাবেক

েকােল িনেয় চুমু েখেয় বলেলন-সবার উদ্েদশ্েয বলিছ,এই েমেয়িটেক সম্মান করেব,েকননা েস-ও খািদজার মেতা।"
 

 ইিতহাস  সাক্ষ্য  িদচ্েছ  েয,সত্িয-সত্িযই  জয়নাব  (সা.)  খািদজা  (সা.)  র  মেতাই  ইসলােমর  দুর্গম  পেথ  অেনক  কষ্ট
সহ্য কেরেছন এবং দ্বীেনর সত্যতােক তুেল ধরার জন্েয অন্যােয়র িবরুদ্েধ রুেখ দাঁিড়েয়েছন।

 
 জয়নাব  (সা.)  তাঁর  জীবন  শুরু  কেরন  এক  আধ্যাত্িমকতার  পিরেবশপূর্ণ  পিরবাের।  েকননা  এই  পিরবার  রাসূেল  েখাদা
(সা.),আলী  (আ.)  এবং  ফােতমা  (সা.)  এর  মেতা  মহান  ব্যক্িতত্ববর্েগর  অস্িতত্েবর  সান্িনধ্য  েপেয়  ধন্য
হেয়েছ,পিবত্র হেয়েছ। এঁরা িছেলন পূত-পিবত্র জীবেনর অিধকারী এবং মানবীয় মর্যাদা ও ফিযলেতর েগাড়াপত্তনকারী।
জয়নাব  (সা.)  েসই  িশশুকাল  েথেকই  প্রত্যুৎপন্নমিত  িছেলন  এবং  আধ্যাত্িমকতাপূর্ণ  মেনর  অিধকারী  িছেলন।  েসই
েছাট্ট েবলায় িতিন একবার তাঁর মা ফােতমা (সা.) এর গুরুত্বপূর্ণ একটা ধর্মীয় ভাষণ শুেনিছেলন। েসই ভাষণ তাঁর
মুখস্থ হেয় যায় এবং পরবর্তী ঐ ভাষেণর একজন বর্ণনাকারী হেয় যান িতিন। তাঁর এই সেচতনতার জন্েয এবং তীক্ষ্ম



স্মৃিতশক্িতর জন্েয বয়সকােল তাঁেক সবার কােছই 'আিকলা' উপািধেত পিরিচত িছেলন। আিকলা মােন হেলা বুদ্িধমতী ও
িচন্তাশীল রমণী।

 
তাঁর  জীবেন  িবপেদর  ঘূর্িণঝড়  অিত  দ্রুতই  ঘিনেয়  আেস।  িতিন  িশশু  বয়েস  প্িরয়  নানা  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  েক
হারান।  তার  অল্প  পেরই  হারান  মা  ফােতমা  (সা.)  েক।  এরপর  তাঁেক  লালন  পালন  পরার  দািয়ত্বভার  অর্িপত  হয়  প্িরয়
িপতা  হযরত  আলী  (আ.)  এর  ওপর।  িপতার  তীক্ষ্ম  জ্ঞান-গিরমা,  আধ্যাত্িমকতা,নীিত-ৈনিতকতা  আর  সেচতন  প্রজ্ঞার
ঐশ্বর্েয িনেজও সমৃদ্িধ অর্জন কেরন এবং এভােবই িতিন েবেড় ওেঠন। েয সময়টায় অিধকাংশ নারীই িছল প্রায় মূর্খ
এবং িনরক্ষর,েস সময়টায় হযরত জয়নাব (সা.) ইসলামী সংস্কৃিতর প্রচার ও প্রিশক্ষেণ িনেজেক িনেয়ািজত কেরন এবং
তাঁর  জ্ঞান  ও  আধ্যাত্িমকতার  কথা  সবার  কােন  েপৗঁেছ  যায়।  তাঁর  প্রিশক্ষণ  ক্লােস  েকারআন  তাফিসেরর  ক্লােস
েযাগ েদওয়ার জন্েয নারীরা িছল উদগ্রীব। িতিন যতিদন মিদনায় িছেলন ততিদন মিদনার মানুষ তাঁর জ্ঞােনর আেলায়
আেলািকত  হয়  এবং  যখন  িতিন  কুফায়  অবস্থান  কেরিছেলন  তখেনা  িতিন  েসখানকার  জনগণেক  জ্ঞােনর  মিহমায়  উদ্ভািসত

কেরন।
 

জয়নাব (সা.) যখন িবেয়র বয়েস উপনীত হন, চাচােতা ভাই আব্দুল্লাহ ইবেন জাফেরর সােথ তাঁর িবেয় হয়। আব্দুল্লাহ
ইবেন জাফর িছেলন েস সময়কার আরেবর একজন ধনী ব্যক্িত। িকন্তু জয়নাব (সা.) কখেনাই বস্তুতান্ত্িরক জীবেনর সােথ
িনেজেক জড়ান িন। উন্নত িচন্তাদর্েশর অিধকারী িছেলন বেল িতিন বস্তুতান্ত্িরক জীবেনর বৃত্েত িনেজেক আবদ্ধ
কেরন  িন।  িতিন  িশেখিছেলন,কখেনাই  এবং  েকােনাভােবই  অত্যাচারীেদর  েলাভনীয়  েমােহর  কােছ  সত্েযর  মহামূল্যবান
সম্পদেক িবসর্জন েদওয়া যােব না। েস জন্েযই িতিন িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন,তাঁর ভাই ইমাম েহাসাইন (আ.)  এর সােথ
দ্বীনেক উজ্জীিবত রাখার সংগ্রােম এবং সমাজ সংস্কােরর পেথ আত্মিনেয়াগ করেবন। আব্দুল্লাহ ইবেন জাফেরর সােথ
িবেয়র  সময়  জয়নাব  (সা.)  শর্ত  িদেয়িছেলন  েয  িতিন  সারাজীবন  তাঁর  ভাই  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  এর  পােশ  থাকেবন।
আব্দুল্লাহও  তাঁর  এই  শর্ত  েমেন  িনেয়িছেলা।  েসজন্েযই  িতিন  ইমাম  েহাসাইন  (আ.)  এর  মিদনা  েথেক  কারবালায়
ঐিতহািসক  সফরকােল  তাঁর  সােথ  িগেয়িছেলন  এবং  অত্যাচারী  উমাইয়া  শাসক  ইয়ািজেদর  দুর্নীিতর  িবরুদ্েধ  রুেখ

দাঁিড়েয়  ইিতহাস  সৃষ্িট  কেরিছেলন।
 

হযরত জয়নাব (সা.)এর ব্যক্িতত্েবর সােথ পিরিচত হবার জন্েয সবেচেয় উপযুক্ত উপায় হেলা আশুরার ঐিতহািসক ঘটনা
সম্পর্েক  পড়ােলখা  করা  এবং  নবীজীর  আহেল  বাইেতর  সদস্যেদর  বন্দী  হবার  ঘটনা  িনেয়  পড়ােলখা  করা।  ইিতহােসর  এই
ক্রান্িতলগ্েন জয়নােবর (সা.)ভূিমকা আেজা জ্বলজ্বল করেছ। তাঁর মােঝ িছল নিজরিবহীন এক ব্যক্িতত্ব,আল্লাহেক
িতিন  েয  কেতাটা  গভীরভােব  িচেনিছেলন,তা  তাঁর  ব্যক্িতত্েবর  মােঝ  তাঁর  কর্মতৎপরতায়  ফুেট  উঠেতা।  আল্লাহর
ইবাদােতর  প্রিত  তাঁর  িছল  প্রবল  আকর্ষণ।  নামায  বা  আল্লাহর  স্মরণই  িছল  তাঁর  মানিসক  প্রশান্িতর  কারণ।
আল্লাহর  নূর  তাঁর  অন্তের  এেতােবিশ  আেলািকত  িছল  েয  দুিনয়ার  েকােনা  দুঃখ-কষ্টই  তাঁর  কােছ  তেতাটা  গ্রাহ্য

িছল না।
 

মেনািবজ্ঞান প্রমাণ কেরেছ েয,রােগর সময় বা গভীর অনুভূিতশীল েকােনা মুহূর্েত মানুষ তার েভতের যা লুকািয়ত
আেছ েসসব প্রকাশ কের েফেল। হযরত জয়নাব (সা.) ও তাঁর ভাই ইমাম েহাসাইন (আ.) এবং তাঁর প্িরয়জনেদর শাহাদােতর পর



কিঠন  েসই  মুহূর্েত  অত্যন্ত  ৈধর্েযর  সােথ,বীরত্েবর  সােথ  এবং  সুস্পষ্টভােব  বক্তব্য  েরেখিছেলন।  আল্লাহর
প্রিত তাঁর েয গভীর আস্থা এবং িনর্ভরশীলতা,তাঁর েভতের েয স্বাভািবক ৈধর্যশক্িত,েসসেবরই প্রকাশ ঘিটেয়িছেলন
িতিন। িতিন রক্তিপপাসু উমাইয়া শাসকেদর স্েবচ্ছাচািরতার িবরুদ্েধ রুেখ দাঁিড়েয়িছেলন। নবীজীর আহেল বাইেতর
সত্যতােক সংরক্ষণ কেরিছেলন এবং কারবালায় ইমাম েহাসাইন (আ.)  ও  তাঁর সঙ্গী-সাথীেদর িবজয় হেয়েছ বেল েঘাষণা
কেরিছেলন।  ইয়ািজেদর  দরবাের  িযিন  েযরকম  ওজস্িবতার  সােথ  বক্তব্য  েরেখেছন,তা  সবার  অন্তের  এমনভােব  েগঁেথ
িগেয়িছল  েয,আলী  (আ.)  এর  স্মৃিতেক  সবার  সামেন  জাগ্রত  কের  তুেলিছল।  িতিন  সবসময়  েকারআেনর  উদ্ধৃিত  তুেল  ধের

বক্তব্য রাখেতন যােত প্রামাণ্য হয়।
 
 
 

ইবেন  কািসর  নােম  একজন  বাকপটু  আরব  িছেলন।  িতিন  জয়নাব  (সা.)  এর  বক্তৃতা  শুেন  এেতােবিশ  প্রভািবত  হেয়  পেড়ন
েয,একবার  কাঁদেত  কাঁদেত  উচ্চস্বের  বেলিছেলন:  "আমার  বাবা-মা  েতামার  জন্েয  উৎসর্িগত,  েতামার  গুরুজেনরা
সবেচেয় উত্তম মুরব্িব,েতামােদর িশশুরা সবেচেয় ভােলা এবং েতামােদর রমণীরা সর্েবাত্তম নারী। েতামােদর বংশ

সকল বংেশর উপের এবং কখেনাই পরািজত হেব না।"
 

হযরত  জয়নাব  (সা.)  তাঁর  িপতা  ইমাম  আলী  (আ.)  েথেক  শুেনিছেলন  েয,  মানুষ  ঈমােনর  হািককত  উপলব্িধ  করেত  পাের
না,যতক্ষণ না তার মােঝ িতনিট ৈবিশষ্ট্য না থােক। দ্বীেনর ব্যাপাের সেচতনতা,দুর্দশায় ৈধর্য ধারণ করা এবং সৎ
জীবন  যাপন  করা।  এই  মিহয়সী  নারী  কিঠন  দািয়ত্ব  পালন  কেরিছেলন  এবং  ৈধর্েযর  অলংকার  িদেয়  িতিন  তাঁর  মন  এবং
আত্মােক  সািজেয়েছন।  জয়নাব  (সা.)  র  দৃষ্িটেত  সত্েযর  পেথ  দাঁড়ােনা  এবং  আল্লাহর  পেথ  জীবন  িবলােনা  এমন  এক
েসৗন্দর্য  েযই  েসৗন্দর্য  মানবতার  িচরন্তন  প্রশংসার  দািবদার।  এজন্েযই  িতিন  আশুরার  ঐিতহািসক  ঘটনার  পর

অত্যাচারী  শাসকেদর  লক্ষ্য  কের  বেলিছেলন-"আিম  েতা  েসৗন্দর্য  ছাড়া  অন্য  িকছু  েদিখ  না।"   
 
 

হযরত জয়নাব (সা.আ.)’র শুভ জন্মবার্িষকীেত আমােদর উিচত তাঁর জীবন েথেক িশক্ষা িনেয় অন্যােয়র প্রিতবাদ করার
ক্েষত্ের  সাহস  সঞ্চয়  করা।  িনেজর  জীবনেক  আল্লাহর  কােছ  সঁেপ  িদেয়  িনর্িবঘ্েন  আল্লাহর  পেথ  সংগ্রাম  করা।
কােয়িম স্বার্থবাদীেদর সােথ দ্বীেনর ব্যাপাের েকােনারকম আেপাষ না করার িশক্ষা লাভ করা এবং পার্িথব জগেতর
ধন-সম্পদেক  তুচ্ছ  জ্ঞান  কের  পরকালীন  স্বার্থেক  জীবেনর  সর্েবাত্তম  প্রাপ্িত  িহেসেব  গ্রহণ  করা  এবং  তা
অর্জেনর ক্েষত্ের এিগেয় যাওয়া। সকল কােজর ক্েষত্ের আল্লাহর সন্তুষ্িটেক প্রাধান্য েদয়া। আল্লাহ আমােদর

সবাইেক েসই েতৗিফক িদন।

 


